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				এই পাতাটির মুদ্রণ সংশোধন করা প্রয়োজন। 
ভারত-ভ্ৰমণ ।
সামান্য দৃষ্টিতে আমরাও তাহা নির্ণয় করিতে পারিলাম না। কিংবদন্তী এইরূপ যে পূর্বে এই মন্দিরে যে কৃষ্ণ প্রস্তর নিৰ্ম্মিত বুদ্ধদেবের মূৰ্ত্তি ছিল তাহা স্থানান্তরিত হওয়ায় ব্ৰহ্মদেশবাসিগণ তাহার স্থলে এই মৃন্ময় মূৰ্ত্তি স্থাপন করিয়াছেন। এইমূৰ্ত্তির দুই দিকে দুইটী মৰ্ম্মর প্রস্তর নিৰ্ম্মিত “ক্ষুদ্র মূৰ্ত্তিও আছে। মন্দিরের চারিদিকে মহারাজ অশোকের নিৰ্ম্মিত প্ৰস্তরের রেলিঙের কতকাংশ অদ্যাপি দেখিতে পাওয়া যায়। এই মন্দিরটি হিন্দুদের অধিকারে আছে। বৌদ্ধ পরিব্রাজক সুবিখ্যাত ধৰ্ম্মপাল হিন্দু মোহস্তদিগের হস্ত হইতে ইহা উদ্ধার করিবার জন্য বহু চেষটা করিয়া এখনও কৃতকাৰ্য্য হন নাই। নিম্নতলের বুদ্ধমূৰ্ত্তি দর্শন করিয়া আমরা অপর একটী কক্ষে গমন করিলাম ও সেখানে ‘মায়াদেবীর’ মূৰ্ত্তি দেখিতে পাইলাম।
মন্দির ও মন্দিরের প্রাঙ্গণের পরিসর ১৫০০ × ১৪০০ ফুট । বৌদ্ধগয়া ও তারিডি গ্রামের মাঝখান দিয়া যে রাস্তা চলিয়া গিয়াছে সেই রাস্তার দ্বারায় মন্দিরাধিকৃত ভূ-ভাগ দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছে। উত্তরাংশে জমির পরিমাণ বেশী, দক্ষিণাংশেই মন্দির বাৰ্ত্তমান । মন্দিরের দক্ষিণ দিয়া নীলাজন বা নৈরঞ্জনা নদী প্রবাহিত। বৌদ্ধগয়ার অৰ্দ্ধক্রোশ দক্ষিণে মোরা পাহাড়ের নীচে মোহনা নামক আর একটী ক্ষুদ্র নদীর সহিত নৈরঞ্জনা নদী মিলিত হইয়া ফল্কনাম ধারণ করিয়৷ চলিয়া গিয়াছে। উত্তরাংশের ভূ-ভাগ “রাজস্থান,” “রাজাবাড়ী” বা “গড়” নামে খ্যাত । মন্দিরের গাত্রে সর্ববত্ৰ বহু বুদ্ধমূৰ্ত্তি খোদিত আছে। মূল মন্দির নিৰ্ম্মাণের সময় প্রস্তর প্রাচীর গাত্রে ছোট বড় কুলুঙ্গি কাটিয়া তন্মধ্যে এই সকল বুদ্ধ মূৰ্ত্তি স্থাপিত ; কতকগুলি মন্দির নিৰ্ম্মাণ কালেই প্ৰস্তুত এবং কতকগুলি পরে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন মন্দিরের গাত্রে অসংখ্য ছাঁচে ঢালা মাটির মূৰ্ত্তি চুণ, সুরকি দিয়া আঁটিয়া দেওয়া হইয়াছে। এগুলি গরীব বৌদ্ধ ভক্তের মানসিক পূজার পরিপূৰ্ত্তি স্বরূপ দেব প্রতিষ্ঠার অনুকল্পাচরণ। ব্যয় সাধ্য চৈত্য স্থাপন, বুদ্ধ প্ৰতিমা স্থাপন, যাহারা করিতে পারিত না, তাহারাই পুত্তলিকা ক্ৰয়ের ন্যায় এই সকল মৃন্ময় মূৰ্ত্তি ক্রয় করিয়া যথাবিহিত শাস্ত্রবিধানানুসারে এই পবিত্র ক্ষেত্রে পবিত্র মন্দির গাত্রে লাগাইয়া দিত ও প্রতিষ্ঠা করিত। কালক্রমে এইরূপ মৃন্ময় মূৰ্ত্তির অনেক গুলি মন্দির গাত্ৰ হইতে খসিয়া গিয়াছে। চারিদিকে
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